

14. সরস্বতী - শিক্ষা ও সংস্কৃতি সচেতনতা প্রকল্প 
বর্তমানে ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সচেতনতা বৃদ্ধি এক অত্যন্ত জরুরি কর্মসূচি । এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব । এই দায়িত্বে অংশীদার হিসাবে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে থাকি।
দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের একটি বিপুল অংশ অর্থের অভাবের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায় । বিশেষত কন্যাসন্তানরা এই অবহেলার শিকার হয় বেশি । বিভিন্ন শিবিরের মাধ্যমে আমরা বাবা মায়েদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করি এবং তার সাথে সাথে তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাসামগ্রী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকি । এছাড়া তরুণপ্রজন্মের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা ও তাদের সার্বিক বিকাশে আমরা কাজ করে চলেছি ।
নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাবাহিক বজায় রাখা ও তার পৃষ্ঠপোষকতা পালন করা আমাদের দায়িত্বে অন্যতম অঙ্গ । সারা বছর ধরে আমরা অঙ্কন , সাধারণ জ্ঞান, নাচ- গান , আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি । এর মাধ্যমে শিশু তরুণ তরুণীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় তার সাথে সাথে আমাদের প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে । 
পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের এই প্রকল্প চলমান রাখার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আশারাখি আগামী দিনে আমরা সফলতা অর্জন করবো ।

15. গঙ্গা শেষ যাত্রা প্রকল্প 
কলকাতা শহরের ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে এক বিপুল জনজীবন। প্রতিদিন ঠিক যত সংখ্যক শিশুর জন্ম হয় ঠিক তেমনই বিভিন্ন কারণে বহু মানুষ পরলোক গমন করেন । কিছু  মানুষের মৃত্যু হয় অ্যাকসিডেন্ট কিংবা শারীরিক  অসুস্থতার কারণে আবার কিছু মানুষ বার্ধক্য জনিত কারণে আমাদের ছেড়ে চলে যান । অর্থ কিংবা লোকবলের অভাবে আত্মীয় পরিবার পরিজন দের দিশাহীন হয়ে পড়তে হয় । এমনও বহু মানুষ আছেন যারা শুধু মাত্র সামান্য কিছু অর্থের অভাবে প্রিয়জনের শবদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়ি অবধি নিয়ে আসতে পারেন না , সেখানে শেষকৃত্য সম্পূর্ণ করাটাও যেন বিলাসিতা । এই সকল পরিস্স্থিতিকে মাথায় রেখে সাধারণ মানুষ কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রকল্প । এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শবগাড়ীর ব্যবস্থা করে দিই যা মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতাল হতে বাড়ি ও বাড়ি হতে শশ্মান অবধি পৌঁছে দেওয়ার সুবাবস্থা করে দেয় । মৃত্যের পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হলে সেইক্ষেত্রে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা আমরা আমাদের সংস্থা থেকে করে থেকে করে থাকি । পরবর্তী সময়ে আমাদের এই প্রকল্পের সুবিধা যাতে গোটা ভারতবর্ষের অসহায় মানুষদের কাছে পৌছায় , সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে চলেছি।






16. "টিবি মুক্ত ভারত অভিযান ("নিক্ষয় মিত্র" )"- ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ
যক্ষ্মা (টিবি) একটি গুরুতর রোগ যা মূলত ফুসফুসকে প্রভাবিত করে। যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী জীবাণু হল এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া।
যেখানে লোকেরা ভিড় জমায় অথবা যখন ভিড়ের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচি দেয়, সেই সময় যক্ষ্মা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে I এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি এবং দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের তুলনায় বেশি। দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অপুষ্টি থাকলে টিবি সংক্রমণ সক্রিয় টিবি রোগে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
যক্ষ্মা সাধারণত সবচেয়ে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল বয়সের (১৫ থেকে ৪৫ বছর) মানুষকে প্রভাবিত করে, যার ফলে কর্মদিবসের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় এবং যক্ষ্মা রোগীদের দারিদ্র্যের ঘূর্ণিতে ঠেলে দেওয়া হয়। কিছু রোগী তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং তারা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে পুরো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জীবিকা নির্বাহের ক্ষতি হল যক্ষ্মা রোগের সবচেয়ে সাধারণ প্রতিকূল প্রভাবগুলির মধ্যে একটি।
বর্তমানে ভারতে প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) টিবি রোগী মারা যাচ্ছেন এবং গড়ে ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) মানুষ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।
"টিবি মুক্ত ভারত অভিযান", অথবা প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযান (PMTBMBA), হল একটি জাতীয় প্রচারণা যা ভারত সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি রোগীদের সম্পৃক্ততা এবং সহায়তার মাধ্যমে যক্ষ্মা (টিবি) নির্মূল করার জন্য শুরু করেছে।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে, "যক্ষ্মা মুক্ত পঞ্চায়েত" এবং পারিবারিক যত্নশীলদের সম্পৃক্ত করার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে "যক্ষ্মা মুক্ত বাংলা" অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে, পাশাপাশি যক্ষ্মা রোগীদের জন্য পুষ্টি সহায়তা বৃদ্ধি করছে।
এই অভিযানের লক্ষ্য হল যক্ষ্মা রোগীদের এবং তাদের পরিবারগুলিকে সহায়তা করার জন্য সম্প্রদায়, ব্যবসা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করা, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে যক্ষ্মা নির্মূলের জন্য সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
ব্যক্তি, এনজিও, ট্রাস্ট, সমবায় সমিতি, ধর্ম-ভিত্তিক সংস্থা, কর্পোরেট এবং রাজনৈতিক দলগুলি যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টি সহায়তা, পরিপূরক এবং বৃত্তিমূলক সহায়তা সহ অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য "নিক্ষয় মিত্র" হতে পারে।
নিক্ষয় মিত্র হিসেবে, বর্তমানে আমরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রেকজোয়ানি, বিশ্বনাথপুর, সবদলপুর, মধ্যমগ্রাম, বান্দিপুর, চাঁদপাড়া এবং গোবরডাঙ্গা ব্লকগুলিতে ২০০ জন যক্ষ্মা রোগীকে ছয় মাস এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে জেলার ব্লক ও গ্রামীণ হাসপাতাল গুলিতে সেখানকার অধিকারিক দের সহযোগীতায় আমরা অভাবগ্রস্ত রোগীদের কাছে প্রতিমাসে সঠিক পরিমাণের পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য পৌঁছে দিয়ে চলেছি।
এই অভিযানের লক্ষ্য যক্ষ্মা রোগীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সহায়তা করা, বিশেষ করে যাদের উপসর্গ নেই বা যাদের সাব-ক্লিনিকাল যক্ষ্মা আছে, তাদের সংক্রমণের শৃঙ্খল ভেঙে মৃত্যুহার কমানো।
ভবিষ্যতে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে আরও বেশি রোগীকে পুষ্টি সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

17. উইশ জার্নিস: 
"উইশ জার্নিস" প্রকল্পটি একটি অসাধারণ ও মানবিক উদ্যোগ যা ভ্রমণ ও দাতব্যকে এক সুতোয় গেঁথে সামাজিক পরিবর্তনের পথ খুলে দিচ্ছে।
এটি  অভিনব ভ্রমণ উদ্যোগ যা সমাজকল্যাণ ও মানবিক সহায়তাকে একত্রিত করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি শুধু নতুন স্থান অন্বেষণ করবেন না, বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে আশার আলো জ্বালাতে সাহায্য করবেন।
এটি দ্বৈত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরি। একদিকে ট্রাস্ট সংগৃহীত তহবিল শিক্ষাগত বৃত্তি, চিকিৎসা সহায়তা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সহ বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করবে। অন্যদিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র অনাথ শিশুরা, বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রিত অসহায় প্রবীণরা , অন্ধ কিংবা শারিরীক ভাবে অসামর্থ্য মানুষেরা বিনামূল্যে এই ভ্রমণের আনন্দ লাভ করতে পারবে। 
বিশেষভাবে পরিকল্পিত ভ্রমণ প্যাকেজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবে এবং এক অনন্য মানবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। 
উইশ জার্নিস-এ অংশ নিয়ে আপনি যেমন নিজের জন্য তৈরি করবেন আজীবনের স্মৃতি, তেমনি পরিবর্তন আনবেন অসংখ্য জীবনে।
এই প্রকল্প শুধুই একটি ভ্রমণ নয়—এটি এক চেতনা, এক প্রতিশ্রুতি। এটি করুণা, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
👉 এখনই যুক্ত হোন "উইশ জার্নিস"-এ এবং আপনার পদচারণায় সৃজিত হোক কারও জীবনের নতুন গন্তব্য।

